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: আল্লাহ তা’আলা এরশাদ কেরন

ابُ الرحِيمُ وهُ هُوَ التِابَ عَلَيْهِ ۚ إنََهِ كَلمَِاتٍ فبىٰ آدَمُ مِن ر لَقََف

অতঃপর আদেমর িনকট রেবর পক্ষ েথেক কেয়কিট শব্দ ওহী করা হেলা, অতঃপর িতিন (আল্লাহ ) তার প্রিত প্রত্যাবর্তন‘
করেলন (তােক ক্ষমা করেলন) । িনঃসন্েদেহ িতিন পুনঃপুনঃপ্রত্যাবর্তনকারী (তওবা কবুলকারী) পরম দয়ালু।’ (সূরা

(বাকারা: ৩৭

উপিরউক্ত  আয়ােতর  ব্যাখ্যায়  বর্িণত  হেয়েছ  েয,  হযরত  আদম  (আ.)  আল্লাহ  তা’আলা  র  মহান  আরেশর  প্রিত  দৃষ্িটপাত
করেলন  এবং  েসখােন  রাসূলুল্লাহ  (সা.)  ও  মা’সুম  ইমামগেণর  নাম  েদখেত  পেলন।  হযরত  িজবরাইল  (আ.)  তােক  নামগুেলা
কােদর  তা  বুিঝেয়  িদেলন।  অতঃপর  আদম  (আ.)  বলেলন  :  ‘েহ  পরম  সাত্তা!  আলীর  উিসলায়,েহ  স্রষ্টা!  ফােতমার  উিসলায়

’আমােদর ক্ষমা কর।

এর পর হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর নাম উচ্চারণ করেত িগেয় তার েচােখ অশ্রু এেস েগল। তখন িতিন বলেলন : ‘েহ আমার
? ভাই িজবরাইল! এর কী কারণ েয, েহাসাইেনর নাম উচ্চারেণ আমার েচােখ অশ্রু এেস যাচ্েছ

িজবরাইল  বলেলন  :  ‘আপনার  বংশধরেদর  মধ্য  েথেক  আপনার  এ  সন্তান  এমন  মুিসবেতর  মুেখামুিখ  হেব  েয,দুিনয়ার  বুেক’
আসন্ন অন্য সমস্ত মুিসবত এর সামেনা স্লান হেয় যােব।’ আদম (আ.) িজজ্ঞাসা করেলন : ‘তার ওপের কী ধরেনর মুিসবত

’? আপিতত হেব

িজবরাইল বলেলন : ‘িতিন িপপাসার্ত অবস্থায় তার পূর্েব িনহত সঙ্গীেদর লাশ সামেন িনেয় িনহত হেবন। শত্রুরা তার



(মৃত্যু েদখার জন্য অেপক্ষা করেব।’ তখন আদম (আ.) ও িজবরাইল খুব ক্রন্দন করেলন।’ (আল আওয়ািলম :.পৃ.১০৪-১১৭

!’হায়! আিম যিদ তােদর সােথ থাকতাম‘

আল্লাহ তাআলা এরশাদ কেরন, যারা আল্লাহর প্িরয় বান্দােদর সােথ িজহােদ শরীক হেত পােরিন এক পর্যােয তারা বলেব
:

يَا لَيَْنيِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأفَُوزَ فَوْزاً عَظِيمًا

(হায়! আিমও যিদ তােদর সােথ থাকতাম তাহেল িবরাট সাফল্েযর অিধকারী হতাম!’ (সূরা িনসা : ৭৩‘

হযরত ইমাম েরযা (আ.) উপিরউক্ত আয়ােতর ব্যাখ্যা করার পর বেলন : ‘েহ শহীেদর! পুত্র তুিম যিদ হযরত রাসূলুল্লাহ
(সা.)  ও  তার  আহেল  বাইেতর  সােথ  েবেহশেত  স্থান  লাভ  করেত  চাও  ,  তাহেল  েতামােক  হযরত  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  -এর
হত্যাকারীেদর প্রিত অিভসম্পাত করেত হেব । যারা তার সােথ শহীদ হেয়িছেলন তুিম যিদ তােদর মেতা পুরস্কৃত হেত
চাও , তাহেল যখনই তুিম তার কথা স্মরণ করেব তখনই বলেব : হায়! আিম যিদ তােদর সােথ থাকতাম, তাহেল এক মহািবজয় লাভ

( করেত পারতাম!’ (িবহারুল আনওয়ার : ৪৪তম খণ্ডণ্ড, ২৯৯

’অঙ্গীকার পূরণ কর‘

: আল্লাহ তা’আলা কুরআন মজীেদ এরশাদ কেরন

لُوا تبَْدِيلاً ن يَنتظَِرُ ۖ وَمَا بَد ن قَضَىٰ نحَْبَهُ وَمِنْهُم م ـهَ عَلَيْهِ  فَمِنْهُم منَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللِنَ الْمُؤْمِن م

ঈমানদারেদর মধ্েয এমন অেনক েলাক রেয়েছ যারা আল্লাহর সােথ কৃত অঙ্গীকার পূরণ কেরেছ। তােদর মধ্েয েকউ েকউ‘
রণাঙ্গেন শহীদ হেয়েছ ও েকউ েকউ (শাহাদােতর জন্য) প্রতীক্ষা করেছ এবং তারা তােদর অঙ্গীকাের পিরবর্তন সাধন

(কের িন।’ (সূরা আহযাব : ২৩

আশুরার িদেন ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর সঙ্গী-সািথগণ একজন একজন কের তার িনকট আেসন এবং তােক অিভনন্দন জানান। তারা
তােক  সম্েবাধন  কের  বেলন  :  ‘েহ  আল্লাহর  রাসূল  (সা.)-এর  বংশধর!’  তখন  িতিন  তােদর  অিভনন্দেনর  জবােব  বেলন  :
‘েতামােদর পের শাহাদােতর জন্য আমরা অেপক্ষা করব।’ এর পর িতিন উপিরউক্ত আয়াত পাঠ করেলন। এর পর ইমাম েহাসাইন
(আ.)  -এর  সঙ্গী-সািথগণ  (আল্লাহ  তােদর  সকেলর  প্রিত  সন্তুষ্ট  হন)  সকেলই  শহীদ  হেলন  এবং  তার  সােথ  েকবল  তার
পিরবােরর সদস্যরা রইেলন। (আল-আওয়ািলম :  ১৭তম খণ্ডণ্ড,  পৃ.  ২৭৫) এর পর তারা (শত্রুরা) তার ওপর ভয়ঙ্কর ভােব

ঝিপেয় পড়ল।

ওপের উদ্ধৃত আয়ােতর ব্যাখ্যা করেত িগেয় ইমাম েরযা (আ.) বেলন : ‘আল্লাহ তা’আলা যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর িনকট
হযরত  ইসমাইল  (আ.)  -এর  পিরবর্েত  একিট  দুম্বা  পাঠােলন  ও  তা-ই  কুরবািন  করার  িনর্েদশ  িদেলন,তখন  ইবরাহীম  (আ.)
আল্লাহর  কােছ  প্রার্থনা  করেলন  যােত  তার  মধ্েয  েসই  িপতার  িবেয়াগ-ব্যথা  অনুভূত  হয়  িযিন  তার  সন্তানেক
কুরবািন করেছন এবং এভােব যােত িতিন সর্েবাত্তম পুরস্কােরর উপযুক্ত হেত পােরন। তখন আল্লাহর পক্ষ েথেক তার



িনকট ওহী হয় : ‘েহ ইবরাহীম! আমার সৃষ্ট সকল মানুেষর মধ্েয েতামার িনকট সর্বািধক প্িরয় েক?’ ইবরাহীম (আ.) জবাব
িদেলন  :  ‘আিম  মুহাম্মাদেক  সকেলর  েচেয়  েবিশ  ভােলাবািস।’  আল্লাহ  পুনরায়  িজজ্ঞাসা  করেলন  :  ‘তুিম  কােক  েবিশ
ভােলাবাস, মুহাম্মাদেক, নািক েতামার আত্মােক?’ িতিন বলেলন : ‘মুহাম্মাদেক।’ আল্লাহ পুনরায় িজজ্ঞাসা করেলন :
‘তার সন্তান িক েতামার িনকট েতামার িনেজর সন্তােনর েচেয় প্িরয়তর ?’িতিন জবাব িদেলন : ‘অবশ্যই ।’ আল্লাহ বলেলন
: ‘কিঠন মুিসবেত িনপিত হেয় মুহাম্মােদর সন্তােনর মৃত্যুেকই িক তুিম েবিশ কষ্ট পােব,নািক আমার প্রিত েতামার
আনুগত্য প্রকােশর জন্য িনেজর হােত েতামার পুত্েরর কুরবািনেত েবিশ কষ্ট পােব?’ িতিন বলেলন : ‘ মুহাম্মােদর
সন্তােনর মৃত্যুেত।’ তখন আল্লাহ বলেলন : ‘ইবরাহীম! একদল েলাক যারা িনেজেদরেক মুহাম্মােদর অনুসারী বেল মেন
করেব-তার সন্তােনর রক্েত িনেজেদর হাত রঞ্িজত করেব এবং এভােব তারা আমার ক্েরােধর িশকার হেব ।’  একথা শুেন
ইবরাহীম  (আ.)  ক্রন্দন  করেত  লাগেলন।  তখন  সর্বশক্িতমান  আল্লাহ  তা’আলা  তার  িনকট  ওহী  প্েররণ  করেলন  :  ‘েহ
ইবরাহীম! েহাসাইেনর মৃত্যু েতামার জন্য এক িবরাট মুিসবত স্বরূপ হেতা। এ কারেণ মহামুিসবেত িনপিতত হওয়ায় আিম
যােদরেক পুরস্কৃত করব েতামােকও তদ্রূপ পুরস্কৃত করব।’ (িবহারুল আনওয়ার : ৪৪তম খণ্ডণ্ড,.পৃ. ২২৫-২৬৬) আল্লাহ

: তা’আলা সূরা আল-ফাজের এরশাদ কেরন

رْضِيةً كِ راَضِيَةً مَةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إلَِىٰ ربفْسُ الْمُطْمَئِنتهَُا النَيَا أي

েহ  িনশ্িচন্ত  নাফস!  তুিম  েতামার  রেবর  িদেক  প্রত্যাবর্তন  কর  এমন  অবস্থায়  েয,তুিম  (তার  প্রিত)  সন্তুষ্ট  ও‘
((তার পক্ষ েথেক) সন্তুষ্িটপ্রাপ্ত।’ (সূরা আল-ফাজের-২৭-২৮

হযরত ইমাম জাফর সােদক (আ.) বেলন : ‘েতামরা েতামােদর নামােয সূরা আল-ফাজর পড়েব। েহাসাইন িবন আলী (আ.) প্রসঙ্েগ
এিট  নািযল  হেয়েছ।’  তখন  েসখােন  উপস্িথত  আবু  আসসামা  তােক  এ  সম্বন্েধ  িজজ্ঞাসা  করেলন।  জবােব  ইমাম  বলেলন  :
‘এখােন ‘েহ িনশ্িচন্ত নাফস’ বলেত ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর নামেক েবাঝােনা হেয়েছ। িতিন আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট, এ
কারেন আল্লাহও তার ওপর সন্তুষ্ট। আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর আহেল বাইেতর অন্তর্ভুক্ত তার সঙ্গী-সািথগণ
েশষ িবচাই িদেনর ব্যাপাের আল্লাহর ওপর সনন্তুষ্ট। যারা সব সময় এ আয়াত পড়েব তারা েবেহশেত ইমাম েহাসাইন (আ.)

(-এর সােথ থাকেব।’ (িবহারুল আনওয়ার : ৪৪তম খণ্ড, পৃ.২১৮-২১৯

আিম েকােনা ধন-সম্পদ বা ক্ষমতার েলােভ িকংবা গালেযাগ সৃষ্িটর জন্য িবদ্েরাহ করিছনা, আিম আমার নানাজােনর‘
উম্মেতর মধ্েয সংস্কার করেত চাই, আিম ‘সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধ’ করেত চাই এবং আমার নানাজান েয পেথ

’চেলেছন আিম ও েস পেথ চলেত চাই।

[ইমাম েহাসাইন (আ.) [মাকতালু খারাযমী : ১/১৮৮


